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আসসালামু আলাইকুম।

প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের ৪৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গার্ডস পরিবারের সকল সদস্যকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী ও স্বনামধন্য ‘‘প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট’’ এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানের এই আনন্দঘন পরিবেশে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।
প্রিয় গার্ডস ও উপস্থিত সুধী,

আজকের এই বিশেষ দিনে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর অসামান্য দূরদর্শিতায় রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ১৯৭৫ সালের ৫ জুলাই এই রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট কালের পরিক্রমায় আজ এক সুসংহত বাহিনী। নিরাপত্তা দায়িত্ব ও রাষ্ট্রাচার অনুষ্ঠানে আপনাদের ভূমিকা আজ সর্বজন প্রশংসিত। কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষ, বিশ্বস্ত সর্বোপরি একটি সুশৃংখল প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমগ্র জাতির কাছে আপনারা সমাদৃত। 

আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে; মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ সম্ভ্রম হারা মা-বোনকে। যাঁদের অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব।

সরকার প্রধান হিসেবে আমি খুব কাছে থেকে আপনাদের প্রত্যক্ষ করি এবং আপনাদের কর্মতৎপরতা, দায়িত্ববোধ এবং নিষ্ঠায় আমি মুগ্ধ হই। আমি জানি, এই রেজিমেন্টের জন্য আপনারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্য হতে বিশেষভাবে নির্বাচিত ও প্রশিক্ষিত। পেশাদারিত্ব, আনুগত্য এবং শৃঙ্খলার সমন্বয়ে আপনারা সব সময়ই নিজ দায়িত্ব শতভাগ আন্তরিকতার সাথে পালন করবেন এই আস্থা ও বিশ্বাস আমার আছে। রাতে-দিনে  বিরূপ আবহাওয়া উপেক্ষা করে আপনাদের একনিষ্ঠ কর্তব্য পালন অত্যন্ত প্রশংসার দাবি রাখে। কষ্টার্জিত এই সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে আপনারা একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাবেন এটাই আমার প্রত্যাশা। 
প্রিয় গার্ডস,

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে আমাদের পরিবারের আছে গভীর বন্ধন। আমার ভাই শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্য হিসাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অপর ভাই মুক্তিযোদ্ধা শহিদ লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল বৃটেনের স্বনামধন্য স্যান্ডহার্স্ট মিলিটারি একাডেমি থেকে কমিশন লাভ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত হন। সবার ছোট ভাই শেখ রাসেলেরও ইচ্ছা ছিল বড় হয়ে সেনাবাহিনীতে যোগদান করে দেশ সেবা করবে। সে সেনাসদস্যদের কর্মকান্ড দেখে খুবই উৎসাহবোধ করত। কিন্তু ঘাতকের বুলেটে তার সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। আমি আপনাদের মাঝে আমার হারানো ভাইদের স্মৃতি খুঁজে পাই।

আমাদের সরকার সর্বপ্রথম ১৯৯৮ সালে গার্ডস সদস্যদের ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে গার্ডস ভাতার প্রচলন করে। আপনাদের আভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই রেজিমেন্টের সাংগঠনিক কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন করে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টকে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি কার্যকরী ও শক্তিশালীরূপে পুনর্গঠিত করা হয়। ২০১৩ সালে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টকে স্বতন্ত্র ফরমেশন হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ইতোমধ্যে গণভবন সংলগ্ন ব্যারাক নির্মাণ করে আবাসন সমস্যার অনেকটাই সমাধান করেছি।

এছাড়াও সেনানিবাসে গার্ডস পরিবারের জন্য ১৪-তলা বিশিষ্ট পারিবারিক বাসস্থানের নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আশা করি, এই ভবনটির নির্মাণ কাজ অল্প দিনেই সমাপ্ত হবে। এটি আমার পক্ষ থেকে গার্ডস সদস্যদের জন্য একটি উপহার। আমি সব সময় মহান আল্লাহর দরবারে আপনাদের জন্য দোয়া করি যেন আপনারা ভাল থাকেন। আপনাদের জীবনমান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ আমি গ্রহণ করবো, ইনশাআল্লাহ।
প্রিয় সৈনিকবৃন্দ,

আপনারা জানেন আমাদের সরকার অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করছে। এর মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, জঙ্গী দমন অন্যতম। মাদক একটি জাতিকে ধ্বংস করে। আমরা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে কাজ করছি। এ ব্যাপারে সচেতন মহলকে এগিয়ে আসার আহবান জানাচ্ছি। আমরা  দেশের আর্থ-সামাজিক সার্বিক উন্নয়নেও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে আমাদের সরকার অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা বিদ্যুৎ সমস্যা দূর করেছি। আমরা যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করতে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। মেট্রোরেলের নির্মাণ কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ইতোমধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম ৪-লেন বিশিষ্ট মহাসড়কের সুফল আমরা পাচ্ছি। 

আমাদের দীর্ঘ দিনের স্বপ্নের পদ্মাসেতুর পঞ্চম স্প্যান বসানোর কাজ শেষ হয়েছে। এর মাধ্যমে সেতুর স্বরূপ ৭৫০ মিটার দৃশ্যমান হয়েছে। বিশ্বব্যাংক আমাদের দুর্নীতির যে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল তা প্রত্যাখ্যান করে নিজস্ব অর্থায়নে আমরা সড়ক ও রেলপথের সুবিধা সম্বলিত ৬.১৬ কিলোমিটার দ্বিতল সেতুটি নির্মাণ করছি। উন্নয়ন ও অগ্রগতির স্বীকৃতি হিসাবে আমরা ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের সারিতে পদার্পন করেছি। আমরা পৃথিবীতে ৫৭তম দেশ হিসেবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করেছি। যার মধ্যদিয়ে আমরা একটি নতুন যুগে প্রবেশ করলাম। দেশের সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে দেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সবকিছুই পর্যায়ক্রমে আমরা করে যাচ্ছি।
বাংলাদেশ আজ বিশ্বে দারিদ্র্য দূরীকরণ, সার্বজনীন শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃ-স্বাস্থ্যসেবা এবং উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের ‘রোল মডেল’ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।  

গত অর্থবছরে রেকর্ড ৭.৭৮ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০০৫ সালে দেশের প্রায় ৪১ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করত। এখন তা ২২ শতাংশে নেমে এসেছে। ৫ কোটি দরিদ্র মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু আয় ২০০৫ সালে ছিল ৫৪৩ ডলার। এখন তা বেড়ে ১ হাজার ৭৫২ ডলারে উন্নীত হয়েছে। তখন রিজার্ভ ছিল ৩ বিলিয়ন ডলার। আর এখন রিজার্ভ ৩২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।
প্রিয় সৈনিকবৃন্দ,

সার্বিক জাতীয় উন্নয়নের পাশাপাশি আমরা সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নেও কাজ করে যাচ্ছি। সশস্ত্র বাহিনীর যত উন্নয়ন হয়েছে তা আমাদের সময়েই হয়েছে। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন তিনটি ব্রিগেড নিয়ে যাত্রা শুরু হওয়া বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আজ একটি আধুনিক ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী হিসাবে আত্ম প্রকাশ করেছে। আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে নতুন নতুন ডিভিশন, ব্রিগেড ও ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

এছাড়াও আধুনিকায়নের ধারাবাহিকতায় সেনাবাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র, হেলিকপ্টার, পরিবহন বিমান ইত্যাদি। সেনাবাহিনীর আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে সেনানিবাস ও সামরিক স্থাপনাসমূহে প্রশিক্ষণ এবং সৈনিক কল্যাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন অবকাঠামো ও স্থাপনা নির্মাণের কাজ চলছে। আমাদের সরকার সামগ্রিকভাবে সশস্ত্র বাহিনীকে আরও যুগোপযোগী, আধুনিক ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।   
প্রিয় গার্ডস,

আমাদের সেনাবাহিনী মায়ানমার হতে আগত বলপূর্বক বাস্তচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের দায়িত্ব গ্রহণের পাশাপাশি তাদের অস্থায়ী  আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণে সহায়তা করেছে। চিকিৎসা সেবাসহ বিভিন্ন ধরণের সহযোগিতা প্রদানে দিবা-রাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। যা দেশে ও বিদেশে সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তিকে আরো উজ্জ্বল করে তুলেছে। দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বিদেশে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাদের আত্মত্যাগ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশ তথা বাঙালি জাতির জন্য বয়ে আনছে সম্মান ও মর্যাদা। 

দায়িত্ব পালনকালে দেশপ্রেমী সেনাবাহিনীর আত্মোৎসর্গকারী সদস্যদের আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। একইসঙ্গে তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। সেবা ও কর্তব্য পরায়ণতার জন্যই সেনাবাহিনীর সদস্যরা আপামর জনগণের শ্রদ্ধা, ভালবাসা এবং সমগ্র জাতির আস্থা অর্জন করেছে। জনগণের এ অনুভূতির মর্যাদা সমুন্নত রাখার দায়িত্ব আপনাদের প্রত্যেকের।   
প্রিয় সুধী,

কার্যকরী কমান্ড চ্যানেল সেনাবাহিনীতে যে কোন কাজ সমাধানে মূখ্য ভূমিকা রাখে। আমি বিশ্বাস করি, সকল স্তরের কমান্ডারদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও তাদের প্রতি অনুগত থাকলে যে কোন কাজ দক্ষতা, শৃংখলা ও নৈপুণ্যের সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব। ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রেখে সকল ক্ষেত্রে আপনারা এগিয়ে যাবেন বলে আমি প্রত্যাশা করি। একইসঙ্গে আমি আশা করি সকল স্তরের কমান্ডারগণও তাঁদের অধীনস্থদের প্রতি সবসময়ই মনোযোগী এবং যত্নশীল থাকবেন। স্মরণ রাখবেন, কমান্ড চ্যানেল কার্যকর রেখে সকল আদেশ নিষেধ মান্য করে কর্তব্য পালন করাই একটি সুশৃংখল বাহিনীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। 
প্রিয় সৈনিকবৃন্দ,

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এ দেশের সম্পদ। দেশের মানুষের ভরসা ও বিশ্বাসের মূর্ত প্রতীক। তাই পেশাদারিত্বের কাঙ্ক্ষিত মান অর্জনের জন্য আপনাদের সকলকে পেশাগতভাবে দক্ষ, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ সৎ এবং মঙ্গলময় জীবনের অধিকারী হতে হবে। পবিত্র সংবিধান এবং দেশমাতৃকার সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আপনাদের ঐক্যবদ্ধ থেকে দেশের ভিতরে-বাইরে যে কোন হুমকি মোকাবিলায় সদা প্রস্ত্তত থাকতে হবে। সরকার প্রধান হিসেবে আমি সেনাবাহিনীর উন্নয়ন এবং আধুনিকায়নের জন্য সবরকম পদক্ষেপ নিয়েছি। আগামীতেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার দৃঢ়প্রত্যয় আবারও পুনঃর্ব্যক্ত করছি। 

দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে আপনাদের একাগ্রতা ও আত্মোৎসর্গের মনোভাব যেন চিরদিন বজায় থাকে।   

পরিশেষে, আমি আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য, সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি। প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট তার চিরাচরিত সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে ভবিষ্যতে অধিক সফলতা অর্জনে সক্ষম হোক। আত্মবিশ্বাসী পদভরে তারা আরও সামনে এগিয়ে যাক এ কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলের সহায় হউন।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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